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সূরা আন িনসা; আয়াত ৪৪-৪৭

-সূরা আন িনসার ৪৪ ও ৪৫ নং আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেলেছন

بِلَ (৪৪) وَاللهُ أعَْلَمُ بأِعَْدَائكُِمْ وا السرِيدُونَ أنَْ تضَِلَُلاَلَةَ و ابِ يَشْترَوُنَ الضَِنَ أوُتوُا نصَِيبًا مِنَ الْكِذألََمْ ترََ إلَِى ال
(৪৫) ًراَِهِ نصا وَكَفَى باِللِهِ وَليوَكَفَى باِلل

আপিন িক তােদর েদেখনিন, যারা িকতােবর িকছু অংশ বা তাওরাত েপেয়িছল, িকন্তু তারা ভ্রান্ত পথ িকেন িনেয়েছ এবং"
তারা চায় আপিনও পথভ্রষ্ট হন৷" (৪:৪৫)

"আল্লাহ আপনার শত্রুেদর অবস্থা ভােলাভােব জােনন, আল্লাহই অিভভাবক এবং সাহায্যকারী িহেসেব যেথষ্ট৷" (৪:৪৫)

এই দুই আয়ােত একদল ইহুদী পণ্িডেতর কথা বলা হচ্েছ, যারা ইসলােমর আিবর্ভােবর সময় মদীনায় িছেলন আল্লাহর বাণী
সম্পর্েক জানার কারেণ তারা ইসলােমর নবী ও পিবত্র েকারআেনর প্রিত সবার আেগ ঈমান আনেবন এটাই িছল স্বাভািবক
এবং  কাঙ্ক্িষত  ৷  িকন্তু  এর  পিরর্বেত  তারা  প্রথম  েথেকই  নবী  কিরম  (সা.)-এর  সঙ্েগ  শত্রুতা  শুরু  কের  এমনিক
মক্কার মুশিরকেদর সােথও তারা ঐক্যবদ্ধ হয়৷ এই আয়ােত তােদরেক স্মরণ কিরেয় েদয়া হেয়েছ েয, এই ইহুদী পণ্িডতরা
তাওরাত বা ঐিশ বাণীর সােথ পিরিচত হওয়া সত্ত্েবও তােক িনেজেদর ও অন্যেদর জন্য মুক্িত এবং েসৗভাগ্েযর মাধ্যম
িহেসেব  গ্রহণ  কেরিন৷  বরং  তারা  অন্যেদর  পথভ্রষ্ট  করেতা  এবং  তােদর  ঈমােনর  পেথ  বাধা  সৃষ্িট  করেতা,  এরপর
মুসলমানেদর  উদ্েদশ্য  কের  আল্লাহ  বলেছন,  েতামরা  তােদর  শত্রুতার  জন্য  ভয়  েপেয়া  না৷  কারণ,  তারা  আল্লাহর

কর্তৃত্ব  েথেক  মুক্ত  নয়৷  আর  েতামােদর  জন্েয  রেয়েছ  আল্লাহর  সাহায্য৷

এই আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িদক হচ্েছ-
শুধুমাত্র আল্লাহর বাণী ও তাঁর িবধান সম্পর্েক জ্ঞানই মুক্িত এবং েসৗভাগ্য অর্জেনর জন্েয যেথষ্ট নয়৷ অেনক
ধর্মীয় পণ্িডত িনেজরাও পথভ্রষ্ট িছেলন এবং অন্যেদরেকও পথভ্রষ্ট কেরেছন৷ মুসিলম সমােজর আসল শত্রুরা ধর্ম ও
জনগেণর  িবশ্বােসর  শত্রু৷  তারা  সমােজর  েভতের  থাকুক  বা  বাইেরই  থাকুক  তােত  েকান  পার্থক্য  েন  ৷  আল্লাহর
সাহায্য পাবার শর্ত হেলা, তার মেনানীত প্রিতিনিধ তথা ধর্মীয় েনতার আনুগত্য করা ৷ িনেজর বা অন্যেদর বস্তুগত

বা দুিনয়াবী শক্িতর ওপর িনর্ভর করেল আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যােব না ৷
,সূরা িনসার ৪৬ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

بأِلَْسِنَتهِِمْ ا  لَي وَراَعِنَا  مُسْمَعٍ  غَْرَ  وَاسْمَعْ  وَعَصَيْنَا  سَمِعْنَا  وَيَقُولُونَ  مَوَاضِعِهِ  عَنْ  الْكَلمَِ  يُحَرفُونَ  هَادُوا  الذِنَ  مِنَ 
نِ وَلَوْ أنَهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأطََعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْناَ لَكَانَ خَْراً لَهُمْ وَأقَْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بكُِفْرهِِمْ فَلاَ وَطَعْنًا فِي الد

يُؤْمِنُونَ إلاِ قَليِلاً (46



ইহুদীেদর মধ্েয িকছু েলাক মূল অর্থ েথেক তােদর কথার েমাড় ঘুিরেয় েনয় এবং বেল আমরা শুেনিছ, িকন্তু অমান্য"
করিছ  ৷  তারা  মহানবীর  উদ্েদশ্েয  েবয়াদবী  কের  আেরা  বেল,  েশান,  না  েশানার  মত৷  মুখ  বাঁিকেয়  ধর্েমর  প্রিত
তাচ্িছল্য প্রদর্শেনর উদ্েদশ্েয তারা বেল "রািয়না" বা আমােদর রাখাল ৷ অথচ তারা যিদ বলেতা েয, আমরা শুেনিছ ও
মান্য কেরিছ এবং যিদ বলেতা েশান ও  আমােদর প্রিত লক্ষ্য কর তেব তা তােদর জন্য ভােলা ও  সংগত হেতা। িকন্তু

(আল্লাহ তােদর প্রিত অিভশাপ িদেয়েছন, তােদর কুফরীর জন্য৷ তাই তােদর অিত অল্প সংখ্যকই ঈমান আনেব৷" (৪:৪৬

ইসলােমর শত্রুরা এই পিবত্র ধর্েমর িবেরাধীতা কেরেছ িবিভন্ন কুৎিসত পন্থায় ৷ এর মধ্েয অন্যতম হেলা, ঠাট্টা-
িবদ্রুপ  করা  ৷  এই  আয়ােত  এই  সব  িবদ্রুেপর  কেয়কিট  দৃষ্টান্ত  উল্েলখ  করা  হেয়েছ৷  ইসলােমর  অকাট্য  যুক্িতর
েমাকােবলা করেত ব্যর্থ হেয়ই তারা এভােব ইসলােমর প্রিত িবদ্েবষ প্রকাশ করত ৷ েযমন- েকান েকান ইহুদী রাসূল
(সা.)'র সঙ্েগ কথা বলার সময় এমন সব শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করত, যার ভাল ও মন্দ দু'রকম অর্থই হেত পাের ৷ এরা
অবশ্য  মুখ  িবকৃত  কের  মন্দ  অর্েথই  ওই  শব্দগুেলা  উচ্চারণ  করেতা৷  অথচ  এমন  ভাবও  েদখােতা  েয,  তারা  এসব  ভােলা
অর্েথই  বলেছ  ৷  মুসলমানরাও  প্রতািরত  হেয়  রাসূল  (সা.)'েক  েযন  এসব  বাক্েয  সম্েবাধন  না  কের  েসজন্েয  এই  আয়াত
উল্েলিখত কেয়কিট শব্দ ছাড়াও সূরা বাকারার ১২ নম্বর রুকুেত "রািয়না" শব্দিট িদেয় রাসুেল েখাদােক সম্েবাধন
না করেত মুসলমানেদর িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ৷ এসব ইহুদীরা রাসুেল েখাদার সামেন বলেতা "সােমনা" ও "আসাইনা" ৷ এর
অর্থ আমরা শুেনিছ ও তা অমান্য কেরিছ৷ এর ভােলা অর্থ হচ্েছ আমরা অপনার বাণী শুেনিছ এবং আপনার িবেরাধীেদর
িবভ্রান্িতমূলক কথা অমান্য কেরিছ৷ িকন্তু এর খারাপ অর্থ হেলা, আমরা আপনার কথা শুেনিছ সত্য, িকন্তু আমরা তা
আমল  করেবা  না৷  দ্িবতীয়  একিট  বাক্য  যা  ঐ  ইহুদীরা  রাসূেলর  সামেন  বলেতা  তা  হেলা,  েতামরা  আমার  কথা  েশান  এবং
আল্লাহ করুন, েতামােদরেক িতিন েযন েকান কথাই না েশানান৷ এর ভাল অর্থ হেলা, েকান কষ্টদায়ক কথা েযন েশানােনা
না হয়, অর্থাৎ আপিন যাই বলুন তার উত্তের েযন আপনােক েকান খারাপ কথা শুনেত না হয়৷ বরং েযন ভােলা কথাই েশােনন৷
আর এর খারাপ অর্থ হেলা, অনুকুল ও আনন্দদায়ক েকান কথাই েযন আপনােক না েশানােনা হয়৷ তৃতীয় বাক্য 'রােয়না'র ভাল
অর্থ  হেলা,  আমােদর  িদেক  লক্ষ্য  রাখুন  বা  আমােদরেক  েবাঝার  জন্য  আেরা  সময়  িদন৷  এর  মন্দ  অর্থ  হেলা,  েবাকা
বানােনা৷ ইহুদীেদর ভাষায় এিট একিট গািল িহেসেবও ব্যবহৃত হত৷ ইহুদীরা এসব দ্ব্যর্থেবাধক কথা বলার পিরবর্েত
স্পষ্ট  শব্দগুেলা  ব্যবহার  করেত  পারেতা  ৷  েযমন-  তারা  সােমনা  ও  আসাইনার  পিরবর্েত  বলেত  পারেতা  সােমনা  ও

আতাইনা  অর্থাৎ  আমরা  শুেন  িনেয়িছ  এবং  মান্যও  কেরিছ৷

"ইসমা গাইরা মুসমার" পিরবর্েত শুধু ইসমা বা আপিন শুেন িনন বলেত পারেতা এবং রােয়নার পিরবর্েত বলেত পারেতা
উনজুরনা  অর্থাৎ  আমােদর  মঙ্গেলর  িদেক  লক্ষ্য  রাখুন৷  িকন্তু  তারা  এসব  সেমােয়ািচত  ও  মঙ্গলজনক  কথা  না  বেল
িবদ্রুপাত্বক  কথাগুেলা  বেলেছ৷  রাসূেলর  মেন  কষ্ট  েদয়ার  জন্েয  ঐসব  ইহুদীরা  আল্লাহর  রহমত  েথেক  বঞ্িচত  হয়৷

তাই তারা ঈমান আনেত পােরিন ৷ িকন্তু েযসব ইহুদী এসব কাজ েথেক দূের িছল তারা ঈমান আনেত েপেরেছ ।

,এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

প্রথমতঃ িবেরাধীেদর সােথও ন্যায় আচরণ করেত হেব৷ এ আয়ােত সব ইহুদীেদর িনন্দা করা হয়িন৷ একদল ইহুদীর খারাপ
কােজর দায় তােদর সবার ওপর চাপােনা যায় না৷

দ্িবতীয়তঃ ধর্মীয় িবধানই েহাক বা ধর্মীয় েনতাই েহাক তােদর কােরা উদ্েদশ্েযই ঠাট্রা িবদ্রুপ করা জােয়জ নয়৷



তৃতীয়তঃ মানুেষর মঙ্গল ও কল্যাণ নবীেদর দাওয়াত গ্রহণ এবং েখাদায়ী িবধান েমেন চলার ওপরই িনর্ভর করেছ৷

,সূরা িনসার ৪৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

قًا لمَِا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ نطَْمِسَ وُجُوهًا فَنَردُهَا عَلَى أدَْبَارهَِا أوَْ لْنَا مُصَدَابَ آمَِنُوا بمَِا نزَِنَ أوُتوُا الْكِذهَا ال َيَا أ
(৪৭) ًهِ مَفْعُولابْتِ وَكَانَ أمَْرُ الل ا أصَْحَابَ السنلَْعَنَهُمْ كَمَا لَعَن

েহ  আহেল িকতাব!  ইসলােমর নবীর কােছ আমরা যা  নািজল কেরিছ,  তার  ওপর  অর্থাৎ পিবত্র েকারআেনর ওপর ঈমান আন  যা"
েতামােদর কােছ অবতীর্ণ গ্রন্থগুেলার সত্যতার প্রমাণ িদচ্েছ ৷  এর  ওপর  িবশ্বাস কর,  এমন  হবার আেগই যখন আিম
মুেছ  িদব  অেনক  েচহারা  তারপর  তােদরেক  েপছন  েথেক  উল্িটেয়  েদব,  েযমন  কের  অিভশপ্ত  কেরিছ  শিনবার  অমান্যকারী

(ইহুদীেদরেক৷ আর আল্লাহর িনর্েদশ কার্যকরী হেবই৷" (৪:৪৭

আেগর আয়ােত আহেল িকতাব ও িবেশষ কের ইহুদীেদর উদ্েদশ্েয বক্তব্েযর পর এ আয়ােতও তােদর উদ্েদশ্েয বলা হচ্েছ,
েতামরা েতা আল্লাহর িকতােবর সঙ্েগ পিরিচত , তাই েতামােদর উিচত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা ৷ েতামরা েতা মুশিরক বা
অংশীবাদীেদর মত নও েয,  আল্লাহর ওপর ঈমােনর অিভজ্ঞতা েতামােদর রেয়েছ৷ এছাড়াও ইসলাম ধর্েমর গ্রন্থ পিবত্র
েকারআেনর  সােথ  েতামােদর  ধর্মীয়  গ্রন্েথরও  িমল  ও  সমন্বয়  রেয়েছ৷  কারণ,  এসব  গ্রন্থই  একই  আল্লাহর  কাছ  েথেক
এেসেছ৷  এরপর  আল্লাহ  একিট  গুরুত্বপূর্ণ  নীিতর  কথা  উল্েলখ  কের  বেলেছন,  েতামরা  িহংসা  ও  একগুঁেয়মীর  কারেণ
সত্যেক উেপক্ষা কের প্রকৃতপক্েষ িনেজেদর িচন্তা ও মানবীয় প্রকৃিতেকই উেপক্ষা এবং িবকৃত কেরছ৷ আর এর ফেল,
েতামােদর  মানবীয়  েচহারা  ধীের  ধীের  মুেছ  যাচ্েছ৷  মানুেষর  িচন্তা  ভাবনা  ও  অভ্যাস  শরীর  ও  েচহারায়  প্রভাব
েফেল৷ তাই পিবত্র েকারআেন সত্য েথেক মানুেষর দূের থাকােক েচহারা িবকৃত হওয়া এবং ক্রেমই মানবীয় েচহারা মুেছ

যাওয়ার সােথ তুলনা কেরেছ যা তােক অধঃপতন ও চূড়ান্ত ধ্বংেসর িদেক িনেয় যায়৷

,এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

প্রথমত : অন্য ধর্েমর অনুসারীেদরেক ইসলােমর িদেক আহবােনর সময় তােদর ভাল িদকগুেলােক স্বীকৃিত েদয়া ও েমেন
েনয়া উিচত৷

দ্িবতীয়ত : সমস্ত েখাদায়ী ধর্েমর িশক্ষা এবং নবীেদর বক্তব্য মূলত একই এবং এসেবর উদ্েদশ্য বা লক্ষ্েযও েকান
পার্থক্য েনই৷

তৃতীয়ত : ইসলাম ধর্ম একত্ববাদী অন্যান্য ঐশী ধর্েমর অনুসারীেদরেকও আল্লাহর ওপর ঈমান আনেত এবং ইসলাম ধর্ম
গ্রহেণর আআহ্বান জানায়৷

চতুর্থত : ধর্মেক অবমাননার জন্য পৃিথবীেতই শাস্িত েনেম আেস।

 


